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চবিতে সার্ককে শক্তিশালীকরণ : বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভূমিকা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনিস আহমার : নয়া দিগন্ত
সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারেটি সোসাইটির উদ্যোগে ‘সার্ককে শক্তিশালীকরণ : বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের’ ভূমিকা শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, সার্ককে শক্তিশালী করতে অতীতের তিক্ততা ভুলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে একযোগে কাজ করতে হবে। গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: শহিদ উল্লাহ লিপন।
অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনিস আহমার। এ ছাড়া রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ড. মো: শামসুদ্দীন, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হক, দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্টের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান নাজিমউদ্দিন শ্যামল, আমার দেশর ব্যুরো প্রধান জাহিদুল করিম কচি,  নয়া দিগন্তর ব্যুরো প্রধান হেলাল হুমায়ুন এবং নিউ নেশনের  চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান সারওয়ার আহমেদ সেমিনারে বক্তৃতা করেন।
অতিথি বক্তা অধ্যাপক মুনিস আহমার বলেন, জনগণের অবাধ চলাচল, মূলধন, সেবা এবং পণ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতার এই চারটি বিষয়ের সীমাবদ্ধতার জন্য সার্ক দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের অতীতের সম্পর্ক ভালো নয় এবং বিগত ৪১ বছরে এর খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি, তবুও সার্ককে শক্তিশালী করার জন্য অতীতের তিক্ততা ভুলে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এ দু’টি মুসলিম দেশের মধ্যে ঐক্য জরুরি।
অধ্যাপক শামসুদ্দীন বলেন, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সার্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। সংস্থাটির বৃহত্তম দেশ ভারতের সাথে এ দু’টি দেশেরই দ্বিপীয় সমস্যা রয়েছে। উভয় দেশেরই উন্নয়নের কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, একই সাথে রয়েছে সমান সম্ভাবনা। এ দু’টি দেশ একসাথে কাজ করার মাধ্যমে সার্কের পাশাপাশি নিজ দেশেরও উন্নয়ন করতে পারে।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক সভাপতি মো: ফরিদুল আলম। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, সার্কের বৃহত্তম দেশ ভারতের সাথে এ অঞ্চলের সব দেশেরই সীমান্ত, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ভারতের সাথে     পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পানি বণ্টন, ছিটমহল বিনিময়, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্ত হত্যা ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল ও ভুটান ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। এসব সমস্যার সমাধান না করে সার্ককে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া কঠিন হবে।
শিক, শিার্থী, গবেষক, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সেমিনারে অংশ নেন। সেমিনারে আলোচকেরা দণি এশিয়ার উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে শিা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ইয়ুথ, সাংস্কৃতিক বিবিধ বিষয়ে পারস্পরিক উদ্যাগ নেয়ার ওপর জোর দেন।
	
	
	


